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বলা হেয় থােক ইসলাম হচ্েছ মানবতা এবং মানবজািতর কল্যাণ ও মঙ্গেলর সােথ সংশ্িলষ্ট মূল্যেবােধর প্রিতশব্দ।
এই ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীেক যথাযথ মর্যাদা িদেয়েছ এবং তােদর সত্িযকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কেরেছ।

নারীেদরেক একিট পিরবােরর িভত্িতপ্রস্তর বেল িবেবচনা করা হয়। সদগুণসম্পন্ন একজন নারী পিরবার গঠেন সহায়তা
কের  থােক।  আর  একিট  সদগুণিবিশষ্ট  পিরবার  একিট  সুস্থ  ও  সুন্দর  সমাজ  গঠেন  প্রধান  ভূিমকা  পালন  কের  থােক।
ইসলােম  তাই  মােয়েদর  গঠনমূলক  ভূিমকা  পালেনর  িবষয়িট  সবসময়ই  স্বীকৃত।  এর  সর্েবাত্তম  নমুনা  হচ্েছন  হযরত

ফােতমা  তুয  যাহরা  (আ.)।  তাই  তাঁর  জন্মিদনিটেক  ইরােন  ‘মাতৃ  িদবস’  ও  নারী  িদবস’  িহসােব  উদ্যাপন  করা  হয়।

মহানবী  (সা.)-এর  উন্নত  চিরত্রিবিশষ্ট  কন্যা  হযরত  ফােতমা  (আ.)  িছেলন  একজন  আদর্শ  নারী  এবং  সকল  িবেবচনায়
পিরপূর্ণ  ৈনিতক  গুণ  ও  উৎকর্েষর  প্রতীক।  তাঁর  গুণ  ও  উৎকর্ষ  মুসিলম  মিহলােদরেক  জীবেনর  সকল  ক্েষত্ের  একিট
সত্িযকার অনুপ্েররণা িদেয় থােক। আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)-এর সােথ তাঁর আদর্শ ৈববািহক
জীবেন স্বামী ও স্ত্রীর অিধকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত একিট চমৎকার িশক্ষা িবদ্যমান। ইসলােম একিট ন্যায়সঙ্গত
সমীকরেণর  িভত্িতেত  স্বামী  ও  স্ত্রীর  পারস্পিরক  কর্তব্য  সুিনর্ধািরত  রেয়েছ।  পিবত্র  কুরআেন  বলা  হেয়েছ  :
‘নারীেদর েতমনই ন্যায়সঙ্গত অিধকার আেছ েযমন আেছ তােদর ওপর পুরুষেদর।’ (সূরা বাকারা : ২২৮) কুরআন মজীেদ আেরা
বলা হেয়েছ : ‘েতামরা েতামােদর সামর্থ্য অনুযায়ী েয স্থােন বাস কর তােদরেকও েস স্থােন বাস করেত িদও; তােদরেক
উত্যক্ত কেরা না সংকেট েফলার জন্য, তারা গর্ভবতী হেয় থাকেল সন্তান প্রসব পর্যন্ত তােদর জন্য ব্যয় করেব, যিদ
তারা  েতামােদর  সন্তানেদরেক  স্তন্য  দান  কের  তেব  তােদরেক  পািরশ্রিমক  িদেব  এবং  সন্তােনর  কল্যাণ  সম্পর্েক
েতামরা সঙ্গতভােব িনেজেদর মধ্েয পরামর্শ করেব; েতামরা যিদ িনজ িনজ দািবেত অনমনীয় হও তাহেল অন্য নারী তার
পক্েষ স্তন্য দান করেব। িবত্তবান িনজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করেব এবং যার জীবেনাপকরণ সীিমত েস আল্লাহ যা

(দান কেরেছন তা েথেক ব্যয় করেব।’ (সূরা তালাক : ৬ ও ৭

পিবত্র কুরআন নারী সমােজর মর্যাদার ক্েষত্ের এক আমূল পিরবর্তন সাধন কের তদানীন্তন আরব জােহিলয়াত (অজ্ঞতার
যুগ)  ও  অন্যান্য সমােজর শৃঙ্খল েথেক  তােদরেক মুক্িতদান কের।  তদানীন্তন েরামান,  পারিসক,  ভারতীয়,  চীনা  এবং
অন্যান্য সমােজ নারীেদরেক েকবল একিট অস্থাবর সম্পদ িহসােব িবেবচনা করা হেতা। ইহুিদ ও খ্িরস্ট সমাজ নারীেক
সকল  মন্েদর  উৎস  বেল  িবেবচনা  করত।  নারীেদর  দুর্দশা  বৃদ্িধেত  খ্িরস্ট  আইন  িচর  েকৗমার্য  ও  একগািমতার  মেতা
অস্বাভািবক  ও  অেযৗক্িতক  িবধান  প্রবর্তন  কেরেছ।  পশ্িচমা  সংস্কৃিতর  বর্তমান  চরম  িবশৃঙ্খলােক  এসেবরই

প্রিতক্িরয়া  বেল  ব্যাখ্যা  করা  যায়।  এর  ফেল  নারীরা  ফুটন্ত  কড়াই  েথেক  অগ্িনেত  িনক্িষপ্ত  হেয়েছ।

মধ্যযুেগ ইসলােমর সুশীতল ছায়াতেল যখন মিহলারা নাগিরক অিধকার েভাগ করিছল এবং িবিশষ্ট স্থােন উন্নীত হেয়িছল
িঠক েস সময় তারা ইউেরাপীয় চার্েচর আেদেশ দগ্ধীভূত ও ক্ষতিবক্ষত হেয়িছল। ঊনিবংশ শতাব্দীর ইউেরােপ িনর্েদাষ
েযৗন  অিধকারেক  িকভােব  অস্বীকার  করা  হয়  িনম্েনাল্িলিখত  ইংেরিজ  শ্েলাক  েথেক  তা  অনুধাবন  করা  যায়  :  ‘কুকুর,

’নারী ও আখেরাট গােছ/ তুিম যত েবিশ কামড় দাও ততই ভােলা।



এই কুসংস্কার অব্যাহত রেয়েছ বর্তমান িদনগুেলােত। পশ্িচমা সংস্কৃিতর িশল্পেকৗশেল তা এক কলংক িহসােব িবরাজ
করেছ। আজেকর পশ্িচমা ও ধর্মহীন সমােজ নারী অিধকার সম্পর্েক বহু সনদ ও েঘাষণা থাক সত্ত্েবও স্ত্রী প্রহার,
বািণজ্িযক  পণ্য  িহসােব  এবং  অন্যান্য  অসৎ  উদ্েদশ্েয  তােদরেক  ব্যবহার  করা  একিট  িনয়ম  হেয়  দাঁিড়েয়েছ।
সত্িযকার অর্েথ, পশ্িচমা জগেত তথাকিথত ‘নারী মুক্িত আন্েদালন’ এর কারণ হেলা ঐসব সমােজ যুগ যুগ েথেক চেল আসা
অবাধ  েযৗনাচােরর  কুঅভ্যাস  এবং   নারী-পুরুেষর  সম্পর্েকর  ক্েষত্ের  নারীেদর  প্রিত  ইনসাফ  করার  পিরবর্েত

দুর্ভাগ্যজনকভােব  এক  ধরেনর  উত্েতজনা  সৃষ্িট  কের  একিট  িবকৃিত  ও  িবপথগািমতা  সংরক্ষণ  করা।

একিট প্রকৃত ইসলামী সমােজ নারী মুক্িতর প্রশ্ন কখনই উত্িথত হয় না। েকননা, ইসলাম পুরুষেক মুক্িত েদয়ার িদন
েথেকই  নারীেক  মুক্িতদােনর  ব্যবস্থা  কেরেছ।  ইসলাম  তােদর  স্ব  স্ব  ৈজিবক  েযাগ্যতা  ও  ৈবিশষ্ট্েযর
েসৗহার্দমূলক কাঠােমার আওতায় তােদর অিধকার িববৃত কের উভয়েকই সকল প্রকার সম্মান ও মর্যাদা প্রদান কেরেছ।
এিট েকবল েকান তত্ত্ব নয়। মহানবী (সা.) এবং তাঁর আহেল বাইত এ ব্যাপাের বাস্তব উদাহরণ িদেয় েগেছন। সকল যুেগর

ঈমানদার মুসিলম নারী-পুরুষ তা েথেক অনুপ্েররণা িনেয় থােক।

আজকাল  িকছু  িকছু  সমােজর  নারীরা  আঁটসাঁট  েপাশাক  পের  চলােফরা  করেত  পাের,  পানশালা  ও  ক্লােব  িনেজেক  উৎসর্গ
করেত  পাের,  ইচ্ছামািফক  পান  করেত  এবং  পছন্দমেতা  িডসেকা  নােচ  অংশ  িনেত  পাের  এবং  েয  কােরা  সােথ  অৈবধ  েযৗন
সম্পর্ক  স্থাপন  করেত  পাের।  এমনিক  তারা  বািণজ্িযক  পণ্েযর  বাজার  উন্নিতর  জন্য  েদহ  ব্যবহােরর  মাধ্যেম
প্রিতেযািগতায় নামেত পাের। এক্েষত্ের দুর্ভাগ্েযর কথা হেলা েয, এই ধরেনর নারীেদরেক স্বাধীন বা মুক্ত নারী
িহসােব  িচহ্িনত  করা  হয়।  এসব  সমােজর  আইন  ঐসব  নারীেক  তােদর  কুঅভ্যাস  েথেক  েফরােনার  পিরবর্েত  তােদর  মধ্েয
আেরা সামািজক ব্যািধর িবস্তার ঘটায় এবং অসুস্থতা সৃষ্িট কের। এর ফল িহসােবই মরণব্যািধ এইড্স িবস্তার লাভ

কের এবং মাতৃেকন্দ্িরক একক পিরবার গেড় ওেঠ।

ইসলােম নারীেদর স্বাধীনতার ধারণা এসব তথাকিথত সহনশীল সমােজর তুলনায় অেনক েবিশ উন্নত, মহান ও মর্যাদাপূর্ণ।
অথচ কপট পশ্িচমা জগৎ মিহলােদর সম্ভ্রম রক্ষাকারী এবং অবমাননা েথেক িনরাপত্তা দানকারী ইসলামী আইন-কানুন
এবং িবেশষত শালীন েপাশাক ও উদ্েদশ্েযর পিরশুদ্ধতার নীিতেক প্রায়শই সমােলাচনা কের থােক। িকন্তু মেন রাখা
আবশ্যক েয, নারী-পুরুেষর সমতার অর্থ এ নয় েয, নারীেক পুরুেষর মেতাই আচরণ করেত হেব বা তােদর কামজ সুেরর সােথ

নাচেত হেব। কারণ, এিট হেব িনজস্ব নারীত্েবর কােছ িনেজর হীনমন্যতা।

প্রকৃতপক্েষ  একজন  স্বাধীন  নারী  সবসময়  সুন্দর  ও  শালীন  েপাশাক  পিরধান  কের।  েকান  মিহলােকই  প্রকৃত  অর্েথ
স্বাধীন  বলা  যােব  না,  যিদ  েস  তার  েখয়ািল  মেনর  দাসত্ব  কের।  শালীনতা  ও  সংযম  ইসলােমর  িবশ্বাসেক  মজবুত  কের।
িহজাব  স্বয়ং  নারীর  জন্য  প্রকাশ্েয  চলােফরার  সুেযাগ  সৃষ্িট  কের  এবং  েলাভী  মানুেষর  উসকািন  ও  লাম্পট্য
িলপ্সা েথেক রক্ষা কের নারী স্বাধীনতার এক অেলৗিকক আভা দান কের। আর এ ধরেনর একিট অিত উন্নত মূল্যেবােধর
অনুপস্িথিতই পাশ্চাত্েয পািরবািরক বন্ধনেক দুর্বল করার এবং সামািজক অবক্ষেয়র মূল কারণ। কালােম পােক বলা
হেয়েছ : ‘েহ নবী! তুিম েতামার স্ত্রীগণেক, কন্যাগণেক এবং মুিমনেদর নারীগণেক বল তারা েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ

(িনজিদেগর ওপর েটেন েদয়। এেত তােদরেক েচনা সহজতর হেব। ফেল তােদরেক উত্যক্ত করা হেব না।’ (সূরা আহযাব : ৫৯

এভােব একিট ইসলামী সমােজর নারীরা তােদর পাশ্চাত্েযর েবানেদর তুলনায় অেনক েবিশ সম্মান ও মর্যাদা েভাগ কের



থােক। ইসলােম একজন নারীর প্রকাশ্য কর্মকাণ্েড অংশ েনয়ার, সম্পেদর মািলক হওয়ার, তার পছন্েদর পুরুষেক িবেয়
করার এবং মেতর িমল না হেল স্বামীেক তালাক েদয়ার অিধকার রেয়েছ। অবশ্য একথা মেন রাখেত হেব েয, আল্লাহ তাআলার

দৃষ্িটেত তালাক হচ্েছ সবেচেয় অপছন্দনীয় অনুেমািদত কাজ।

একজন  নারীর  সবেচেয়  বড়  দািয়ত্ব  হেলা  মা  িহসােব  ভূিমকা  পালেনর  মাধ্যেম  ৈনিতক  উৎকর্ষ  সম্পন্ন  একিট  সমােজর
িভত্িত রচনা করা। একমাত্র মােয়রাই তােদর ৈধর্য ও সিহষ্ণুতার মাধ্যেম সন্তানেদরেক পৃিথবীেত িনেয় আেস, তােদর
ভােলাবাসা  ও  যথার্থ  পিরচর্যা  সমােজর  জন্য  অপিরহার্য।  মােয়েদর  তােদর  সন্তানেদর  ওপর  অিধকার  রেয়েছ,  েযমন
তােদর  সন্তানেদর  অিধকার  রেয়েছ  তােদর  িপতামাতার  ওপর।  এ  মর্েম  কুরআন  মজীেদ  বলা  হেয়েছ  :  ‘আিম  মানুষেক  তার
িপতামাতার প্রিত সদয় ব্যবহােরর িনর্েদশ িদেয়িছ। তার জননী তােক গর্েভ ধারণ কের কষ্েটর সােথ এবং প্রসব কের
কষ্েটর সােথ, তােক গর্েভ ধারণ করেত ও স্তন ছাড়ােত লােগ ত্িরশ মাস।’ (সূরা আহকাফ : ১৫) তাই ‘মােয়র পােয়র িনেচ

সন্তােনর েবেহশত’- মহানবী (সা.)-এর এই উক্িত েকান িদক েথেকই অেযৗক্িতক নয়।

েছেলেমেয়রা তােদর মােয়েদর কাছ েথেক ভােলা-মন্দ যাই েহাক, েয েমৗিলক িশক্ষা লাভ কের থােক তা তােদর ভিবষ্যৎ
জীবেন িবরাট প্রভাব িবস্তার কের। মহানবী (সা.)-এর পিরবারবর্গ এ ব্যাপাের আমােদর সামেন খুবই চমৎকার উদাহরণ
উপস্থাপন কেরেছন। নারীকুল িশেরামিণ হযরত ফােতমা (আ.)  লািলত হেয়িছেলন উম্মুল মুিমনীন হযরত খািদজা (আ.)-এর
েকােল। আবার হযরত ফােতমা (আ.)-এর েকােল গেড় উেঠিছেলন জান্নােত যুবকেদর সর্দার ইমাম হাসান ও ইমাম েহাসাইন
(আ.)। আবার হযরত ফােতমা (আ.) তাঁর অেনক সদগুণ কারবালার বীরাঙ্গনা কন্যা হযরত যায়নাব (আ.)-েক িদেয় িগেয়িছেলন।

কালােম পােক বলা হেয়েছ :  ‘েহ নবী! মুিমন নািরগণ যখন েতামার কােছ এেস বাইআত কের এই মর্েম েয, তারা আল্লাহর
সােথ েকান শরীক করেব না,  চুির করেব না,  ব্যিভচার করেব না,  িনেজেদর সন্তানেদর হত্যা করেব না,  তারা সজ্ঞােন
েকান অপবাদ রচনা কের রটােব না এবং সৎকােজ েতামােক অমান্য করেব না তখন তােদর বাইআত গ্রহণ কেরা এবং তােদর

(জন্য আল্লাহর কােছ ক্ষমা প্রার্থনা কেরা। আল্লাহ েতা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা মুমতািহনা : ১২

ইসলােম  শারীিরক  িদক  ছাড়া  আর  েকান  িদক  েথেক  নারী-পুরুেষর  মধ্েয  ৈবষম্য  িবেবচনা  করা  হয়  না।  ইসলােম  নারী-
পুরুষ  উভেয়র  জন্যই  ঈমােনর  পুরস্কার  সমান।  পিবত্র  কুরআেন  বলা  হেয়েছ  :  ‘অবশ্য  আত্মসমর্পণকারী  পুরুষ  ও
আত্মসমর্পণকারী নারী, মুিমন পুরুষ ও মুিমন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী,
ৈধর্যশীল  পুরুষ  ও  ৈধর্যশীল  নারী,  িবনীত  পুরুষ  ও  িবনীত  নারী,  দানশীল  পুরুষ  ও  দানশীল  নারী,  েরাযা  পালনকারী
পুরুষ  ও  েরাযা  পালনকারী  নারী,  েযৗন  অঙ্গ  েহফাযতকারী  পুরুষ  ও  েযৗন  অঙ্গ  েহফাযতকারী  নারী,  আল্লাহেক  অিধক
(স্মরণকারী পুরুষ ও অিধক স্মরণকারী নারী- এেদর জন্য আল্লাহ েরেখেছন ক্ষমা ও মহা প্রিতদান।’ (সূরা আহযাব : ৩৫


